সরা ২ 


ভি 
কথার পরেও কথা থাকে টি রি ইল কির দন 


চাপাবাজ আর থার্ড ক্লাস টাইপের একটা 
মানুষ, আমি আর তোমার সঙ্গে নেই। 


বহুল 


চে ৮. 


দোস্ত, রিমা অবশেষে তোদের ঘরে বউ হয়ে 


রস+আলো ২ ১ নভেম্বর ২০১০ 


১ নভেম্বর ২০১০ 


রস+আলো 


তেল শুধু বসকে নয়, গাড়িকেও দিতে হয় 
হালা জেবনা দাবি বহে 


কিন্ত 
টিকে ০ 


একবার জ্বালানি নিলে সেখানে মাকড়সা জাল বুনবে, তারপর কোনো একদিন 


জ্বালানি নেওয়ার সময় হলেও হতে পারে । 


অন্য কেউ, এ নিয়ে তর্কের শেষ 
নেই। একদল মনে করে, এগুলো সব 


ক্রিস্টোফার মার্লোর লেখা । আরেক 


দল মনে করে, ফ্রান্সিস বেকনের 
লেখা। একবার এক সাহিত্য সভায় 


[কজন ফোড়ন কাটলেন, 
“শেক্সপিয়ার যদি স্বর্গে না গিয়ে নরকে 
গিয়ে থাকেন?" 


আমরা তো সব সমর পেপসি বা বিভিন্ন 
ধরনের রঙিন হালকা পানীয় পান করি। 
কিন্তু কখনো কি একটা অবাক হওয়ার, 
মু বেরি 
খুললেই যে ফেনা পচে তার রং 
1 
রণ্ডের। আপনি কক্সবাজারে সমুদরশ্নানে 
গিয়েছেন। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, 
সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় যে ফেনা দেখা 
যায়, তার রংও ধ্বধবে সাদা । অথচ 
পানির রং কিছুটা ঘোলাটে । 
এই সাদা রং কোথা থেকে আসে? এটা 


]] 
/ 


বোঝার জন্য ফেনার গঠন লক্ষ করতে 
হবে। এই ফেনা আসলে অসংখ্য বুদ্বুদের 
সমাহার আর বুদবুদের ভেতরে রয়েছে 
বাতাস । এর মধ্য যখন আলো 
অতিক্রম করে, তখন তা বিভিন্ন দিকে 
ত হয়। কারণ্‌ চারপাশের 
পানি বা কোমল পানীয়র তরলের 
প্রতিসরান্তের চেয়ে বাতাসের 
কম। আলো যখন বেশি ঘন মাধ্যম থেকে 
কম ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন তা 
প্রতিসরণের নিয়ম অনুযায়ী বাইরের দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আলো যখন ফেনার 
ওপর পড়ে, তখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। এক বুদ্বুদ থেকে অন্য বুদৃবুদে 


আঘাত করে, আবার, বাইরের 
আবরণ থেকেও কিছুটা আনে। 
আলোর এই বিচ্ছুরণের সমষ্টি হলো সাদা 


সাদা মেঘ দেখা যায়, সেটাও এই একই 
কারণে । মেঘের মধ্যে জমে ওঠা পানির 
বিন্দুতে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সাদা 
রূং ধারণ করে ৷ এই বিচ্ছুরণকে বলা হয় 
মি স্ক্যাটারিং (16 3০৪919) | 
জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী গুস্তফ মির 


নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। 


£._ কাজে লাগানো হবে। তারা অফিসারদের বাতিলকৃত 
কতৃপক্ষের । কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ওয়ে সেপার বাটে ছুড়ে মারবে। 


, যারা মহিলা শে হেলান দিয়ে একটি ভুয়া ঘোষণা দিতে হবে যে মহিলা স্কুল-কলেজ বন্ধ করে 
ছারা তার করেনা তি : দেওয়া হলোং শুধু শীতের রাতে তাদের ক্লাস হবে। এই ঘোষণা 
ঢাকা শহরের কাভ হয়ে যাওয়া বিভিংশুলোর দেয়ালে। এর ; শুনে র্লোডসাইড় রোমিওরা শীতের রাতে স্কুল-কলেজের বাইরে 
7 দাড়িয়ে কীপতে কাপতে অনেক কষ্ট পাবে। 


জ্যামের মধো অপেক্ষা করতে করতে রোডসাইড 
গরমে, ঘামে, ধাক্কাধাক্কিতে শেষ হয়ে যাবে। 


রোমিওরা 


আলো -% _ ১ নভেম্বর ২০১০ 
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প্রা মলাঢ নস || 


ইভ টিজিংয়ের একদিন... 


আকা ও লেখা: শাহরীয়ার শরীফ 


“(এইটা কী কঙ্ছেন। লালনের লেখা রবীদ্রনাথের 
এই সঞাইনহা রোমান 
?. 


এবার তিনি মুখ তুলে তাকালেন্‌। হাত থেকে বইটি নামিয়ে 


(রেখে বললেন, “টাওয়ার । 


তি পারেন নাই? মোবাইল ফোনের 
টাওয়ার ।' এতক্ষণ তিনি মনোনিবেশ; 


-সহকারে যে 


নাকি! তার তো টাওয়ার না থাকারই কথা । ্ 
আমি ধন্দের মধো পড়ে হা করে আছি দেখে বোধ হয় তার, 
অন্তরে দয়ার পরবশ হলো । আমাকে আলোর সন্ধান দেওয়ার 


প্রকাশ 


এবার আমার দিব্যজ্ঞান লাভের মতো অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। আরে 
তাই তো! টাওয়ার গেলে তো সবই গেল । হাতের মোবাইলের 
নেটওয়ার্ক না থাকা অনেকটাই গায়ে বস্ত্র না থাকার মতো 
ভয়ংকর ব্যাপার । রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য ভালো: এই বন্তুটর কবল 
থেকে তিনি রক্ষা প্য়েছিলেন। না হলে হাই-হ্যালো, এসএমএস 
আদান-প্রদান করতেই চলে যেত দিনের আধবেলা । ২৪ খণ্ডের 
রচনাবলির অষ্টা হতে পারতেন কি না সন্দেহ। 

গত কয়েক দিন ভক্তিমার্গের আবহের মধ্যে আছি। তার মধ্যে 
এমন একটি অমূল্য জ্ঞনযোগ প্রাপ্তিতে আমার অন্তর এবার 
ভক্তিভাবে ভরে গেল । বিনয়ের সঙ্গে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করলাম, 'আপনার নামটি কী?” 

“আমার নাম মোখলেছ উদ্দিন,' উত্তর এল। 
“আশপাশেই কি থাকা হয়? 

'এই শিলাইদহেই বাড়ি।" 


অহ, আসল কথাই তো বলা হয়নি । মোখলেছ উদ্দিনের সঙ্গে 
দেখা শিলাইদহে। রবীন্দ্র পাশ্চিম দিকের পায়ে চলার 


পৃথের ধারে তিনি টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ছোট্ট বইয়ের স্টল 


দিয়েছেন। ১০ বছর চলছে এবার । আমার একপাশে 
সাং 


আমদানি 
কবিগুরুর । 
মাথার ওপর দুপুরের কটকটে রোদ কবিগুরুর 
এসেছি, তবু রোদের একটুও দয়ামায়া নেই। তা! 
, তালপাতার চামচ-_ভাই, খান, শিলাইদহের বিখ্যাত 
কুলফি।” এই আবেদন এড়ানো যেত রোদ এতটা প্রখুর না 
হলে। শিলাইদহের কুলফি বিখ্যাত কেন? রবীন্দ্রনাথ কি এই 
কুলফি খেতেন এমনতর রোদেলা দিনে? মোবাইল ফোন না 


উক্তিটিই দিয়েছি প্রথম লাইনে। 
মোখলেছ কেবল একা নন. এই কয়েক দিনে কুষ্টিয়ায় ঘুরেফিরে 
নানা লোকের কথায় মনে হলো এখানকার অনেকেই মনে 


কুকের হোস ভেজে বিবেক আরসমাবোর ছি যে 
ভে ও ত শুনে 
রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতাটি নিয়ে গিয়ে ওই গানগুলোই 
একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার নিজের ভাষায় গীতাঞ্জলি রচ্না করে 
ছিলাম_আবার না নোবেল কমিটির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক 
দেওয়া হয়! তবে রক্ষা যে সে রকম কিছু হয়নি। 

থকেও অবশ্য তারা কম ভালোবাসেন না। সে পরিচয় 


হোয়াইটওয়াশকর্মের চেয়ে এটিই বা কম কিসে! অথচ এমন 
কাজের পুরস্কার নেই, কী দুর্ভাগা জাতির জীবনে! 
এসব দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে যখন মন খারাপ করে এগোর্ছি, 


ফোন কোম্পানির কাছে। কৰি মোবাইল ফোন দেখতে 
পারেননি, কিন্তু বাড়িটা তো অশ্তত পেল সেই অত্যাশ্্য প্রাপ্তির 
সুযোগ! দেখে মন ভালো হয়ে গেল, ধন্য ধন্য মনে হলো 

। 


রস+আলো %. ১ নভেম্বর ২০১৩ 


জ্ হ রস || 
ডিজিটাল সময়ের 


জি স্যার। আর শোনো, আমি খুব বিজি। ইউটিউব জি স্যার, 
বে খুলে দেখার সময় নাই । আপলোড হলে লিঙ্ক 
ফেইসবুকে একটা লিক্ষ দিয়ে দিও । পাঠিয়ে দেব। 


আর শোনো, ই-মেইল সব,সময় চেক জি স্যার। 
করা হয় না। ইমেইল পাঠিয়ে একটা :: এসএমএস পাঠিয়ে 
এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দিও । জানিয়ে দেব। 


আর শোনো । আমার এসএমএস দেখতে : (জি স্যার। এসএমএস পাঠিয়ে 
মনে থাকে না। ভুমি এসএমএস পাঠিয়ে কল করে এসএমএসের 
মোবাইলে একটা কল করে জানিয়ে দিও । কথাটি জানিয়ে দেব। 


রস+আলো $ ১ নভেম্বর ২০১০ 


রস+আলো 4 ১ নভেম্বর ২০১০ 


বৃজরুকি, এর পেছনে ওই আটপেয়োর 
অলৌকিক ক্ষমতা তা মৃামি। 


পলের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর 
স্বাভাবিকভাবেই শরীফ উল্লাহ্‌ আনন্দিত। 


হতাশ হবেন না। এক 
পল লোকান্তরে, লক্ষ 
পল ঘরে ঘরে। না, 
লক্ষ না হলেও অন্তত 
আরেক পল আসছে। 


জার্মানির সেই 


নিরপেক্ষতা দেখে বাংলার জনৈক 


সন্ভাবনা। নির্বাচন- 
দুই দলের পতাকা রেখে 


এটাও য্মন এখন আর নিশ্চিত হওয়ার 
উপায় নেই, এই অভিনব নির্বাচন পল 
আদৌ করত কি না। করত মনে হয়। কী 
কাজটা পল করেনি? ভবিষ্যদ্বাণী করার, 
কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর পল বই 
লেখার কাজে হাত । এখনো 
ইংল্যান্ডের 

শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নাম আছে তার । 
পলের কথা ছিল সিনেমায় অভিনয় 
বু [রিতার কে ুরিযুয 
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বাবা, একটা শক্ত প্রতিছন্দ্বী তো বিদায় 
নিল? 


পের সৃভাতে জিতে আনছে 
বি পিএ এক 


যারা গেছে সেই ৯ বিশ্বকাপ 
ফাইনালের দুই দিন আগেই! তার এই 
দাবির পেছনে অবশ্য ব্যবসায়িক ধান্দার 
গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ জিয়াও একটা 
থিলার ছবি নাকি বানাচ্ছেন। ছবির নাম 


বিষয় নিয়ে ছবি বানানো বলেই এমন নাম 
তার। যেবার ঢাকায় মশার উৎপাত খুব 
বেড়ে গিয়েছিল, সে সময়ও “মশা কেন 
কামড়ায়" নামের একটা ছবি 
বটাজিনন 


সেই সিনেমা দেখতে ঢল পড়েছিল-..না, 


মনুষ্যদর্শক নয়, মশককুলের। 

স্যোই হোক। পল আজ আমাদের মাঝে 
নেই। সেই গিয়েছে চলি, বকুপ বিছালো 
পথে । তবে হতাশ হবেন না। এক পল 
লোকান্তরে, লক্ষ পল ঘরে ঘরে। না, লক্ষ 
না হলেও অন্তত আরেক পল আসছে। 
জার্ধানির সেই আ্যাকুরিয়ামেই বেড়ে 
উঠছে পল নম্বর টু! 


প্রকাশিত সংবাদের অসাধারণ প্রতিবাদ 


পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সাধারণ প্রতিবাদ হতে অনেক দেখেছেন। অসাধারণ প্রতিবাদ 


হতে হয়তো দেখেননি । আপনাদের দেখার সুবিধার্থে তেমনই কিছু প্রতিবাদের কপি কুড়িয়ে পেয়ে 
এখানে তুলে ধরেছেন খন্দকার 


পারলে ছাই দিয়েও ধরা আপনারা কি চান রজব উরি করবে? জানেন না 


১ নভেম্বর ২০১০ 


রস+আলো -4% 


লিখুন_সবজান্তা সমীপেষু, রূস+আলো, প্রথম 
রে পা নজরুল ইসলাম 


+ 7 
রর 1 
1 বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে ছাত্রলীগের কর্মে যোগ দিতে কী 
॥ হোয়াইটওয়াশ করার সময় কোন | যোগ্যতার প্রয়োজন? 
1 সাবান ব্যবহার করেছিলেন? ; চি ক্যালভিন ওয়াতঝা চাকমা 

মো. সজীব আকন্দ | সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা কলেজ, ঢাকা 
ভাবলা, বেলাব, নরসিংদী ] সুধনীত্নু আদর্শবান, 
কনফিডেন্ট পরোপকারী ইত্যাদি গুণগুলো 
লোপ। | থাকা যাবে না। 
প্রতিভার এক ভাগ প্রেরণা আর 
টি শি এবারের সেরা প্রগ্নকর্তা কে? 
গাজী বেলাল আহমেদ ] যন মা হকারী, বিদ্যুৎ বন, 
প্রযত্রে: খোরশেদ জালম | রাজশাহী, বোয়ালিয়া, রাজশাহী 
পিই, মুশিগ্জ | নিচে দেখে নিন। 
অভিনয়। 
না ্ 
চোখের পানি আর সমুদ্রের পানির | এত কিছুর পরও এ দেশে পানি 
মধ্যে পার্থক্য কী? নিরসন অমির রানা 
? 
সামনি নাইম, কাপল মাফ 
সমুদ্র পানিতে উপকৃল প্লাবিত 25881 
মুলা তের হিতে তর | অপচয় বন্ধ করলে যদি পানি- 
বাধিা,ভিন | বিদ্যুৎ আর কোনোদিন না আসে? 
] | মা 
ঘুষ কি রাজনীতিবিদদের বেতন? [ 
মো, দিদারুল আলম 
জামালপুর রোড. পূর্ব ধনবাড়ীবাজার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল ] 
না, ওটা ওনাদের রেশন । । 
না এ টা 
] সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
| 
। 


] আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী 


এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


ডাকযোগে পাওয়া 


তামজের জনা সম্পাদক ছাড়া বাকি সবই দরী 


আমার মতো রই হৃদয় 

খাচ্ছেন। তবে রস+আলো কিন্তু নামে 

পতি হুর সফল নাজল না 
। 


এবং আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, 
ওই দিন প্রাইজবন্ড ড হলো এবং 
তাতেও আমি প্রথম পুরস্কার বিজয়ী 
হয়েছি । আমি এটা কেন দেখলাম? 


পারভেজ 
স্টেডিয়াম পাড়া, মেহেরপুর 
ড কেন স্বপ্ন দেখলেন, সেটা নিয়ে 
বেশি চিন্তা করবেন না। কী দেখেছেন, 
আসল কথা। মিষ্টি খাওয়ান । 


এখানে লেখা, মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নন। বিস তো আমাদের 
ভাইয়া। আমরা কি আমাদের ভাইয়াকে 
দায়ী করতে পারি? 


৬ প্রত্ঞা, তোমার কথা একদমই ঠিক। 
তোমাদের মতামতের জন্য আমি কেন 
দায়ী হব বলো? দেখো, কত 
রস+আলোর। তাদের মধ্যে একমাত্র 
তুমিই বুঝতে পারলে বিষয়টা । তুমি 
আরও লেখা পাঠাও। তোমার লেখা 
স্পেশালভাবে ছাপানো হবে (যদি মনে 
থাকে আর কি)। 


আমার আপুকে নিয়ে ভেগে যাওয়ার পর 
থেকে আমি তাকে “দুলাভাই ডাকি। 


রস+আলো /% ১ নভেম্বর ২০১০ 


চিৎকার করে বলতে লাগলেন, “তুমি কি 
আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পেলে 
একটা হাত ওপরে তুলে নাড়ো। আর 
শুনতে না পেলে দুই হাত ওপরে তুলে 


এগুলো হলো আমার প্রস্তাব। কারও 
যদি কোনো ব্যাপারে দ্বিমত থাকে 
তাহলে হাত তুলে বলুন, “আজ থেকে 
আমি রিজাইন করলাম ।' 


। 
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সবকিছু ভুলে যাই তো! হ্যা, আমি প রোগে ভুগছি। 
জিলা রোগ মানে? ডাভার 
দিকে ।__বুঝিয়ে বলুন 


ঘটনা । এক কথায় সব। 
_আপনি লিখে রাখার চেষ্টা করে দেখেছেন? 


আমার নিদেনপক্ষে একশো। 

বুঝতে পেরেছি। বাসায় কী অবস্থা? 

_ বাসায়? কোথায় এটা? 
নাতি না 
_ নিশ্চয়ই! তবে বাসায় যা-তা জব বাহবা 

থাকে না, মানার বাধার যার মি 
যাই, আমার বেতন আমার স্ত্রী তুলে নিয়ে আসে. 


অসুবিধায় ভোগেন এ কারণে? 
ও না! 
_কিন্ত আপনি তো সব তুলে ভুলে যান! 
_তাতে কী! 
িিবুবলায়না। আপনি কোথায় কাজ করেন? 
হ্যা, উমাপনি। 
_এক মিনিট, নোটবুক দেখে বলছি।... 
_গখানে আপনার কাজ কী? 
_ ক্রেতাদের অভিযোগের উত্তর দিই। 


হাতিয়া 


রে কাছে খুচরো পয়সা আছে? 
মেয়ে : থাকার কথা । (ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে 
থাকে) এই হারা কক্ষনো কিছু খুজে পাওয়া 
যায় না।. 
ছেলে : বিলে বাসের বত টিবিট? 
মেয়ে : অসম্ভব!... আরে» তাইতো! কেন যে 
এাকেব্যাে বয়ে িডাছি! দীড়াও, দিচ্ছি 

। ব্যোগের ভেতরে হাত 


টিমকে ভাজুন 

ছেলে : পু আমা? কী দিলো 
মেয়ে : দেখাও তো! ওহ্‌, একটা ঠিকানা । তবে যে কার! 
ধারণাও করতে পারি না? কেন যে বয়ে বেড়াচ্ছি! 

ছেলে : আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, তোমার কাছে কুড়ি 
জ্লোতি আছেঃ নাকি নেই? 

মেয়ে : আছে বাবা, আছে। একটু আগেই তো দেখেছিলাম। 
দাড়াও, বের করি আগে । (আবার হাত ঢুকিয়ে দেয় 


_ ইয়ে... মানে... আমি ওখানে লিখে রেখেছি... এই তো, পেয়েছি। 


দিতে তিকানৈন'কেনীর 
এলো রেল লাম, পদবি, টেলিফোন নম্বর, বিভিন্ন তথ্য, 


কী যে বলেন! কলম কোথায় রেখেছি, সেটা মনে করতে করতে 
ভুলে বসে থাকি কী লিখতে চেয়েছিলাম । আর নোটবুকের সংখ্যা 


খা বেজ নে নু 


ও হ্যা, বাণিজ্য দপ্তরে । 


স্তানিম্াত এঝি লেৎস 


৬ ক্ষমতা বরাবরই এক হাত থেকে যায় অন্য 
হাতে । এক মাথা থেকে অন্য মাথায় নয়। 

৬ নিম্ার্থ হোন । অন্যদের স্বার্থপরতাকে শ্রদ্ধা 
করুন। 

৬ ভবিষ্যতের বিভীষিকা : বাক্ক্ষমতাসম্পন্ন মূর্তি! 
৬ নরখাদ্কেরা কাটা চামচ দিয়ে খেতে শুরু 
করলে সেটাকে কি সভ্যতার অগ্রগতি বলা যাবে? 


৬ আমি লক্ষ করেছি, মানুষ সেই সব চিন্তা পছন্দ 
করে, যেগুলো নিয়ে ভাবতে হয় না। 


তে বর ১০ 


পোলিশ মি শালি 
ঠা ানেরলর দেই হান 
বিহিত অর 


ঢুকতেই দেয়াল ঘড়ি 

বেজে উঠল চংংটং। & 41 
রে সে বলল 

ব্রি মৃত্যু পর্যন্ত 

একটা বাজে। তাই বলে ৬ এক বৃদ্ধা এলেন 


নব বহুদিন আসেননি যে! 
বৃদ্ধা জানালেন : 

সবুকুজ্না ধারণাটা অসুস্থ ছিলাম । 

উনার লে বায় ৪ _ ছবিতে ফ্রেম থাকে 

৬ অঙ্ক শিক্ষক জিজ্ঞেস কেন? 

করলেন: _ যাতে চিত্রকর বুঝতে 

_যার জন্ম ১৯৫০ সালে, পারেন ছবি কোথায় শেষ 

তার এখন কত বয়স? করতে হবে। 


ব্যাগে) এই হাতব্যাগগুলো একেবারে অসহ্য! 
খুঁজে পাওয়া যায় না! :৬ এই যে, 
পেয়েছি। ওহ, না, এটা গত বছরের 
ক্যালেন্ডার কী কাজে এটা আমার ব্যাগে? 
শুধু শুধু জায়গা দখল করে রাখে! 
সিত্যাতে বাকো তির ব্যাগ বটে 


১ নভে্র ২০১০ 


মেয়ে : কুড়ি জুলোতিঃ আগে বলবে তো! এ দেখছি 
দি তু 


রর 
রি 


ইভ টিজাররা অবহেলিত 


হন ভাবিনি দিলা সারওয়ার-উল-ইসলাম 
নর না রে ম্িজানুরের জন্য এখন 


[ি 
টি মেহমানদারিতে পুলিশ কেন নির্বিকার? 
ঢু 


|] দুখে নেই। তবে আমাদের এই সুনামে কালিমা লেগন করছে 


চলছে দেশের পুলিশ প্রশাসন দেশে বখাটেদের হাতে 


একের পর এক মানুষ মারা যাচ্ছে, আর তারা নিশ্চিন্তে বাটেরা বেড়ে নিল 

17175 মম-র মুখের হাসি। 

সুপ্ত বাসনা, তারা অতিথি হয়ে লাল দালানে যেতে চায়, চাইছে প্রতিবাদী মানুষ 
হামলাকারীর ফাসি 


তাদের অত্যাধুনিক জারা তিনাগনা 


ঠা সেটাকে তাঁরা গুরুতু দিচ্ছে না। দিলে তো এত দিনে 
ঙ 


আছে বিরোধী দলের আপ্যায়ন নিয়ে। তবে অপরাধী দিচ্ছে করে 
সৎশয়বাদীদের মনে জ্খলা বাহিনীর পারফরম্যান্স বররন রি 
নিয়েও সংশয় আছে। লো তখন টে সত রি 


সঃ আর তারা “পরিশ্রম সৌভাগ্যের এই 
লিঃ ১8027 


। গুড়-মুড়ি না খেলেও তারা 
হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, তা না হলে বখাটেদের 


করবে 5 
হারা মেহমাণপারিতে ভালো নাহি বলে দুর বটকো 
১১৬৮১১৭ 


কথোপকথন ওয়েবসাইট থেকে 


ঝামেলায় 
দিন 
পাঠককে 
জে 
ল তার, রি ৰ ট 
€ু়ি টি লাজ। বিজয়ী: ১. অহনা 
নন সা 


কারি বিজন, 


রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ [ যাচ্ছে ভিজে ঘাঁস। 


রস+আলোর ঠিকানায়। ই উল পাঠানো 


দুজন দেওয়া হবে ১০০ টাকার করে প্রাইজবন্ড। 


এ 
অলস শুয়ে জাবর কাটে, গরুর মুখে হাসি 
অসুখ হলো তার, অথচ মরবে এবার ...। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 


সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ন ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০4101]; 186210019171-810.0 
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] 
পরের মাসেই স্ত্রী মারা গেল। 
'ভুবনমোহনের তখন জোয়ান বয়স, তার 


ওপর মা বেঁচে। মাস চারেকের মধ্যে আবার 


ভূবনমোহনের কোলে 
তুলে দিয়ে এই বউও চোখ বুজল। তিন দিন 
তিন রাত ভুবনমোহন বিছানা ছাড়ল না। কেদে 
কেঁদে চোখ লাল মা আর ছিলেন না। দুরু 
সম্পর্কের এক পিসি সান্তনা দিতে এসে বেঁদেই 
আকুল। ভুবনমোহনের পেশা হোমিওপ্যাথি 
ডাত্রারি। শুধু বাপের রোগীগুলোই নয়, তার 
নাজ্ঞনও পেম়েছিল। আশপাশের গোটা চারেক 
গায়েতে আর কেউ পাতা পায় না। সর্দি থেকে 


আপত্তি করব না। খাটিয়ার চার ধারে ফুল 
সাজিয়ে ভালো লগ্ন দেখে যাত্রা শুরু করব। সঙ্গে 


ভুবনমোহনের 

গুনল। ভুবনমোহন কিন্ত অটল। হাত জোড় করে 
জাজের জাতের 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। উঠে দীড়াবার জোর 
ঘা 
কাজেই আপনাদের চিকিৎসা করব কোন 


ভুরসায়। 
দিন কতক পর একটু বুঝি টলন ভুবনমোহন। 
কাচাপাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 
আমি দন কতকের জন্য বাইরে যেতে চাই 
তীর্থ তীর্থে ঘুরে যদি মনটা ঠিক করতে পারি। 


তুলে নিল। 
পড়শিরা অবাক। পাড়ার দু-একজন জিজ্ঞেনও 
মুছতে মুছতে ভুবনমোহন মুখে অমায়িক হাসি 


। যন তোয়াজে কাদাকাদা ভাব। জোর 

গলায় আগত্তি করতে পারল না। কেবল নিজের 

দিম জনগন করল। আপত্তি 
না। 


ভুবনমোহনের হালচাল বদলল। মাথায় যে 
কয়টা ইল আছে, তার যু নিতে শুরু করল। শুধু 
শাড়ি নয়, মাঝে মাঝে বিপিনের দোকান থেকে 
স্নো, পাউডার, কাচের চুড়িও কিনতে শুরু করল 


তুবনমোহন। 
আগে তার কোনো গেলয়াল ছিল না। দিনে- 


রাতে যখন রোগী এসে ভুবন্মোহন 
টার খড় যার তের নানী 


বছর চারেক মাথা ঠুকে ঠকে 
ক্লান্ত হয়ে কাছে এসে দাড়াল। 
হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বনাথের আগ্রহ প্রবল। পায় 


খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কোথা থেকে হেমিওপ্াধির 


নিজের কবর যে নিজে খুঁড়ছ। এমনিতেই 
আজকাল সদরে হাসপাতাল হয়ে রোগীর ভিড় 
বেশ কম। তারপর দেখবে রোগীগুলোকে হাত 
ধরে তোমার নাকের সামনে বিশ্বনাথ আর একটা 
ডাক্তারখানা খুলে বসবে। ভুবনমোহন মালতীর 


একদিন মালতী জু বাকা করে জিজ্ঞাসা করেছে, 
আসল কথাটা কী বলো ত, যাচ্ছ না কেন 


তোমাকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে হলেই কেমন 
বুক ধড়ফড় করে। 
-চোখের অপূর্ব ভঙ্গি করে মালতী সরে 
সেখান থেকে। জীচল চাপা দিয়েও হাসি 
নুকোতে পারেনি। কেবল বলেছে ঢং। 
লোক এসে দাড়াল। মেজবাবুর 
খারাপ । মঙ্গে গান্ধি আছে। ডাক্তারবাবুকে 
এখনি রওনা হতে হবে। 
তুবনমোহন চোখে অন্ধকার দেখল। কৃমিরখালি 
মানে আজ আর ফেরা হবে না। একবার মনে 
ভাবল বিশ্বনাথকেই পুঠিয়ে দেবে নিজের শরীর 
খারাপের অজুহাতে, কিন্তু সাহস হলো না। 
কুমিরখালির বাবুদের দোরদগু প্রতাপ, 
বংশ। মালতীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দুর্ানাম স্মরণ 
করে ভুবনমোহন রওনা হয়ে পড়ল। মন ভার, 
মেভাজও তিরিক্ষে। 
ভুবনমোহনের ভাগা ভালো । হারানগাঞ্জের 
মাঝামাঝি গিয়েই খবর ঘিলল। জনকয়েক 
পাইক রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল, পান্ছি 
আটক করল। আর যাবার দরকার নেই। 


নেয়। 
পালকি ফিরল বাড়ির কাছ বরাবর এনে 
মতলবটা ভুবনমোহনের মাথায় এল | ঠিক 
তীকে বুক করে দিতে হবে। 


খিডকর দরজা খোলা। কেউ কোথাও নেই। ' 
চুপিচুপি ভুবনমোহন শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। 
আলমারির ওপর বাক্স রেখে সাবধানে 


য়ছে। 
কখন চোখে ধুলো দিয়ে ওপরে উঠে এসেছ, 
বলো তো? মির নিই গন শেবা রেল 


থাকে। আবার সোহাগ জানানোর কী ঢং আমায় 
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অবস্থান কী হবে? কোনো অনুপ্রাসের 
জন্ম হবে তো! যদি এগিয়ে ১৮তম মানে অষ্টাদশ স্থানের মধো 
যেকোনো অঙ্কে অবতরণ করতে পারে বাংলাদেশ, তা হবে 
মহাখুশির খবর । কারণ অনুপ্রাস হবে । যেমন_ বাংলাদেশ 
ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ইত্যাদি। আর যদি পিছিয়ে যায়? 
বাংলাদেশ একাদশ-অনুপ্রাস হয়। কিন্তু তার নিচে নামলে? 
কাব্য হয়-_-দশের চক্রে বাংলাদেশ । তবে দশ চক্রে ভগবান ভূত 
বলা যাবে না। ভূত অথবা ভগবান-_ঘে কেউ প্রতিবাদ করতে 
পারে। 

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ এত নিচে নামবে কি না? এই দুশ্চিন্তা 
করতে পারে ধারণা সূচক তৈরির ভিভি। এখানেও বিষয় । 
দুনীতি ও ঘুষের আদান-প্রদান, 
স্বার্থের ছন্দ ও তহবিল অপসারণ, 
দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে 


তবে এর সঙ্গে আবুও যোগ করতে হবে-ুসরকার ্ধী 
কথা বলছে, না দুনীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে? জাতীয় সংসদ 
হ্যাহ্যা, নানা করছে, না কার্যকরভাবে চলছে। দুর্নীতি দমন 


সরবরাহ করছে, না আইনের ফাক দেখাচ্ছে। বিভাগ 
করছে, না তাদের জন্য বসছে। 
কাকে রক্ষা করছে, সরকারি 


প্রশাসন কাকে শাসন করছে? মানবাধিকার কমিশন নিজের 
অধিকার নিয়ে আর্তনাদ করছে, না মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ 
করছে। বাবাজিরা টাদাবাজি কেমন করছে? কালো টাকা টাকা 
আসলে তির জন্য ।জ তি, 
চারা গজায় ভালো। আফগানিস্তান ও ইরাকে এবার র 
বাম্পার ফলন হয়েছে। 'টাকা দাও, তালেবান মারি' করে করে 


আফগানরা আর “সৈন্য দাও গণতন্ত্র আনি' করে করে ইরাকিরা 
দুর্নীতিকে সবার ওপরে হাজির করেছে। 


বাজি, ্ ্ । 
আমাদের স্লোগান হয়ে পড়ছে-_মারি-কাটি উন্নতি করি। আগামী 
বছরে আমরা এর ফল পাব বলে আশা করি। 
পাইনি? অনভিজ্ঞতার জন্য। আমাদের 
সবাই আনকোরা নতুন, অনভিজ্ঞ। এই নিয়ে সরকারকে অনেক 
কথা শুনতে হয়েছে। একজনের তো বয়স ঘোষণা করে বলতে 
হয়েছে, তিনি তরুণ না, প্রবীণ । কিন্তু গত দেড় বছরে তরা 
অনেক অভিজ্ঞ হয়েছেন। ফাক-ফোকর চিনেছেন,। মারপ্যাচ 
বুঝেছেন। আড়ষ্ট আমলারা আড়মোড়া ভেঙে উঠেছেন। বিভিন্ন 
উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি হয়েছে। তহবিল তৈরি হয়েছে। টাকা ছাড় 
হয়েছে। দরপত্র হচ্ছে। দরপত্র ছিনতাই হচ্ছে। তা 
বিভিন্ন স্থানে “নেগো কমিটি" (নেখ ) হচ্ছে। এখন 
'কাজ' শুরু হবে। 


একটা গল্প বলি। গত বছরের ঘটনা। জেলায় একটি কারিগরি 
কহেজ হবে। ঢাকা থেকে জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে, জায়গা 
নির্বাচন করে দিতে। তারা জায়গা নির্বাচন করার উদ্যোগ 
নিয়েছে। খোজ-খবর হচ্ছে। কিন্ত ঢাকা তাড়া দিচ্ছে। সঙ্গে 
পথও বাতলে দিয়েছে। অমুক গ্রামে যাও, সেখানে জমি আছে। 
প্রশাসন ইশারা বোঝে। তারা জায়গা পরিদর্শনে গেছে। ৩০ 
কিলোমিটার দূরে, প্রধান সড়ক থেকে ভেতরে রাস্তা-ঘাট নেই 
বললেই চূলে। যাতায়াতে অনেক কষ্ট হয়েছে। এখানে কলেজ 
হবে কি, উন্নয়নকাজের জিনিসপত্র-যন্ত্রপাতিই তো আলা যাবে, 
না। জায়গার বিষয়ে জনপ্রতিনিধির সুপারিশ লাগবে । আশা উঁকি 
মারছে। প্রতিনিধি একেবারে আনকোরা, এবারই প্রথম নির্বাচিত 
হয়েছেন। কোনো দাগ নেই। জায়গার অবস্থা জানালে নিশ্চর 
বুঝবেন। জানানো হলো। বললেন, বাদ। অন্য জায়গা দেখেন। 
সে হিসেবে কাজ শুরু হলো । 

একদিন জননেতার বাড়ি থেকে ডাক এল । অগ্রগতি কী? 
জানানো হলো। হ্যা! ওই জায়গায় সমস্যা কী? চলেন গিয়ে 
দেখি? হঠাৎ উল্টো রথ! পথের পাঠশালায় কিছু চরিত্র স্পষ্ট 


আং 
কী! ইশারা বোঝে না, মফিজ নাকি! বুঝলাম নতুন, কিন্তু এই 
১১১৮১১১৭ 


স্থানীয় কর্তাদের আশা, যাক বাচা গেল। ধমক খাওয়ারা জেলা 
অফিসে. ঘোরাঘুরি শুরু করল। বাতাসে অঙ্কের আঁকিবুকি। 
সবাই তাদের চেনে । আগেরবারের অন্য দলের সাংসদের ডান 


হাত ছিলেন। দেশ দুর্নীতিতে কয়েকবার ১ নম্বর হওয়ায় তারও 
যৎসামান্য অবদান ছিল । ছোট কর্তারা প্রমাদ গুনলেন। বড় কর্তা 


পা অভিজ্ঞ মানুষ । 
হিপ ক গস তাড়ি লক 


একটু ভাবলেন। তারপর_ বললেন, যতটুকু হয়, হোক। বাকিটা 
কাবিখা-টিআর থেকে করিয়ে নিতে হবে । কর্তারা সজাগ হলেন, 
নেতা তো শ্খিছেন, দ্রুতই শিখছেন আশার কথা! 

রাস্তা তো নেই, তার কী হবে? শিক্ষার্থীরা যাবে কীভাবে? 
নেতা বললেন, রাস্তার জন্য আলাদা তহবিল জোগাড় করতে 
হবে। কর্তার কপালে ভাজ, ঠোটে হাসি, মন্দ না, প্রকল্প বাড়ছে। 
টাকা আসছে। চেনা ছাচ। 


ভুত ছাচে ফিরছে সবাই। ফল আমরা পাবই। 


তোমার আশেপাশের পরিচিত-অপরিচিত বখাটের নাম-ঠিকানাসহ 
এসএমএস করো আজই অথবা সরাসরি চলে এসো নিকটস্থ থানায়। 


ডিজাইন ও পরিকল্পনা : ফিউশন রহমান 


রস+আলো _:-9. _ ১ নভেম্বর ২০১০ 


১ নভেঙ্বর ২০১০ 


রস+আলো ন্‌ 
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১, পুরো নাম স্পষ্ট বর্ণে): দুঃসিত, আবরণ এর বকর 


হা আনি কেগূলা হরে লিগে গ্যারি লা। 


২ গার্পফ্ন্ডের নাম : বালে নিলা, জনি 
পরী আর ভিলা । 
২. জন্মদিন : এখানে জন্মরা্ত আেখার আন্ত 


এব সাপাও বাচ্যা দরবার ছিনল। পেল আমার আজে 
অন্ররহী আন্ম কাজে হয়েছে ॥ 

৪. শনাক্তকরণ উপযোগী বিশেষ চিহ্ন : 
জে, জ্লোববের দারিজণ একটু তোমি ॥ 
€. শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ অনার্স, এসডি , এমা 
লিখহীলি হীত্যার্দি নোলক) 


৬. ফিমেইল আ্যাদ্দ্েস : 


বেশ কম । 


বগা অন্যদের 


কালাম 5২০৪9 ডিমেউন-কম । 


৭. ঠিকানা: গ্রাথ: আারি সাথের , সকঘর : আহা পাক্চা গ্রব 
এপন্রে টিন, মাম বরা দোরো+ থালা: প্ুনিণে ভরা 


জেলা: রেখ এুপদর। ছিলাম ॥ 

৮. বি: ছি পাটানোর প্রথেনলীযততা এছ লা । আহার 
চ্ক্ারা দেখত চালে। হিরা দেন, আ্াথি নেহি চিল আসর 
আম্রিক্াা গেল 


৯. রাজনৈতিক দল/রাজনৈতিক লীগ : 


নিউ প্রস্তাবিত 


১০. আপনি কেন আমেরিকা যেতে চান? ক্যান আযাস্রিলাক 
লিগর পদে মাথা উঠ কতাতে চা আদের গৃত সটীনতা 
এবং আ্ততিদ্ল ও বাতটোতিক সি দিতে চাটু। ছা ছিগঠুর 
আন্ঠ-গায়ারিক ছেক্াপত অদলে (ওয়াই আগা লু ॥ 


১১. ডিভি ভিসা পেলে আনন্দে কী করবেন? 


চি স্যার | 

১২. আমেরিকার্‌ কী কী আপনার ভালো লাগে? 

হামোরিকার্র পেছযা থেকে উত্িফা , ছালিউভ হেলে 
টেল্লাড সর আমা রি । মাঠ ফেবাহিট ! 

১০ রয় খাবার? ছেখে আরা তাপ 

ভিদেশে পাগা্াত) ত্যক্তিসে বুম । বাসায় পানি । 

১৪. প্রিয় পোশাক: জন্মাদিনের গোনা 

১৫. আমেরিকায় আপনার পরিচিত কেউ আছেন? 

নি, আজুল , কারা ওভাঙা, আজ্ছলিযা আবি, আলম 
ভাওও আনেক । গালি ভীদের হোল কত দিলি 
১৬ রি উতি; মাই জেট হী অন প্যান আই আদর 
নই এ তজোরিস্ট। 

১৭. আমেরিকায় কী কী ভাবে যাওয়া যায় :. গান৩ বক্তে্ 
ও আরো দিঠ়ে, এচান্জা আসক । ভিজ ঠত্প্ি 
দিয় হাঙ্চা হায়। 


চিত হোল আর জোহিচাই হোক, হাসি একর একতলা 
গর নে), নি কর লা, গালি বছুগেস বার 09) দঃ কছে 


গালুত চাই 


